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জাতির পিতার ৯৪তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। 
দেশের সকল শিশুকে জানাচ্ছি প্রাণঢালা শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। দেশবাসীকে শুভেচ্ছা।
জাতির পিতার জন্মদিনকে শিশুদের জন্য উৎসর্গ করে জাতীয় শিশু দিবস হিসাবে পালন করে আসছি।
মার্চ মাস বাঙালি জাতির জীবনে এক গৌরবের মাস। এ মাস স্বাধীনতার মাস। জাতির পিতার জন্মের মাস। 
১৯২০ সালের এই দিনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টুঙ্গিপাড়াতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ১৯৭১ সালের মার্চ মাসের ৭ তারিখে তিনি বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম স্বাধীনতার ভাষণ দিয়েছিলেন। ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চের প্রথম প্রহরে স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। 
আমি গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি জাতির পিতার পবিত্র স্মৃতির প্রতি। স্মরণ করছি ১৫ই আগস্টে ঘাতকদের হাতে নিহত শহীদদের। 
শ্রদ্ধা জানাচ্ছি জেলখানায় নিহত জাতীয় ৪-নেতাকে। স্মরণ করছি মুক্তিযুদ্ধের ৩০ লাখ শহীদ এবং ২-লাখ নির্যাতিত মা-বোনকে। যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি সহমর্মিতা জানাচ্ছি।
জাতির পিতা নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছেন বিশ্ব মানবতার জন্য। তাঁর জীবন ও কর্মের প্রতিটি পাতায় পাতায় রয়েছে সংগ্রামের ইতিহাস। মানুষের অধিকার আদায়ের ইতিহাস। সত্য, ন্যায় ও শান্তি প্রতিষ্ঠার ইতিহাস। 
পাকিস্তানী স্বৈরশাসনের নাগপাশ থেকে জাতিকে মুক্তি দেওয়ার জন্য ২৩ বছর সংগ্রাম করেছেন। ১৩ বছরেরও বেশি সময় জেলখানায় কাটিয়েছেন। আরাম-আয়েশ, লোভ-লালসা, ভয়-ভীতি উপেক্ষা করে সংগ্রাম করেছেন। 
মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানের কারাগারে ফাঁসির আসামী হিসেবে তিনি মৃত্যুর প্রহর গুনেন। ফাঁসির সেলের পাশেই তাঁর জন্য কবর খোড়া হয়। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও তিনি বলেছেন, ‘‘আমি বাঙালি, আমি মানুষ, আমি মুসলমান; মুসলমান একবার মরে দুইবার মরেনা’’। 
স্বাধীনতার পর যুদ্ধ-বিধ্বস্ত দেশের ভগ্নস্ত্তপের উপর দাঁড়িয়ে বঙ্গবন্ধু ক্ষুধা, দারিদ্র্য, শোষণ ও বঞ্চনামুক্ত বাংলাদেশ গড়ার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। রাস্তা-ঘাট, ব্রিজ-কালভার্ট, স্কুল-কলেজ পুনঃনির্মাণ করা হয়। রাষ্ট্রকাঠামোকে ঢেলে সাজানো হয়। স্বল্পতম সময়ে বঙ্গবন্ধু রচনা করেন আমাদের পবিত্র সংবিধান। বাংলাদেশ সামনে এগিয়ে যেতে থাকে।
বঙ্গবন্ধু যখন দেশ গড়ার কাজে ব্যস্ত, তখন ষড়যন্ত্রকারীরা ১৫ই আগস্টের কালরাতে তাঁকে হত্যা করে। হত্যা করে আমার মা, ভাই শেখ কামাল, শেখ জামাল, তাঁদের স্ত্রী, চাচা শেখ নাসেরকে। দশ বছরের ভাই রাসেলকেও ঘাতকেরা রেহাই দেয়নি। আমরা দু'বোন দেশে থাকলে হয়তো আমাদেরও একই পরিণতি হত। 
সুধিবৃন্দ, 
বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর দেশে নেমে আসে এক কালো অধ্যায়। শুরু হয় হত্যা, ক্যু ও ষড়যন্ত্রের রাজনীতি। 
বন্দুকের জোরে জিয়াউর রহমান অবৈধভাবে ক্ষমতা দখল করে। ইনডেনমিটি অর্ডিনেন্স জারি করে বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচারের পথ বন্ধ করে দেয়। বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীদের পুরস্কৃত করে। দূতাবাসে চাকুরী দেয়। যুদ্ধাপরাধীদের নাগরিকত্ব দেয়। রাষ্ট্রক্ষমতার অংশীদার করে। 
দীর্ঘ ২১ বছর মানুষ শুধু হত্যা, ক্যু, ষড়যন্ত্র আর দুঃশাসন পেয়েছে। ভাত ও ভোটের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছে। ১৯৯৬ সালে আমরা সরকার গঠনের পর সাধারণ মানুষের ভাগ্যোন্নয়নে কাজ শুরু করি। মানুষ আস্থা ও আত্মবিশ্বাস ফিরে পায়। 
২০০১ সালে কারচুপির নির্বাচনে বিএনপি-জামাত জোট ক্ষমতা দখলের পর শুরু করে হত্যা-সন্ত্রাস-ধর্ষণ-সংখ্যালঘু নির্যাতন আর দুর্নীতির উৎসব। সাবেক অর্থমন্ত্রী শাহ এ এম এস কিবরিয়া, সংসদ সদস্য আহসানউল্লাহ মাস্টার, সাবেক সংসদ সদস্য মমতাজউদ্দিন, খুলনার মঞ্জুরুল ইমামসহ ২৩ হাজার নেতা-কর্মীকে হত্যা করে। হাজার হাজার নেতা-কর্মীকে পঙ্গু করে দেয়। 
সারাদেশে জঙ্গিবাদ ছড়িয়ে দেয়। জঙ্গিরা দেশের ৬৩টি জেলায় একযোগে ৫’শোর বোমার বিস্ফোরণ ঘটায়। পিরোজপুরে দুই বিচারককে হত্যা করে। আমাকে হত্যার উদ্দেশ্যে ২১শে আগস্ট গ্রেনেড হামলা চালায়। আইভি রহমানসহ ২২ জন নেতাকর্মী নিহত হন। আহত হন কয়েক’শ নেতাকর্মী। 
হাওয়া ভবন সৃষ্টি করে বিএনপি নেত্রী ও তার সন্তানেরা রাষ্ট্রের হাজার হাজার কোটি টাকার সম্পদ লুটপাট করে, পাচার করে। বাংলাদেশ দুর্নীতিতে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হয়। সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদের দেশ হিসাবে কালো তালিকাভুক্ত হয়।
সুধিমন্ডলী, 
২০০৮ সালে দেশের জনগণ আমাদেরকে নির্বাচিত করে। বাংলাদেশ আবার সামনে এগিয়ে যেতে থাকে।
বিশ্বব্যাপী মন্দা সত্ত্বেও অর্থনীতির প্রতিটি সূচক ছিল ইতিবাচক। আমরা প্রবৃদ্ধির হার ৬ শতাংশের উপরে ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছি। সরকারি-বেসরকারি খাত মিলিয়ে দেশে ১ কোটিরও বেশী মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে। মানুষের ক্রয় ক্ষমতা বেড়েছে। মাথাপিছু আয় বেড়ে ১ হাজার ৪৪ ডলারে উন্নীত হয়েছে। আমরা খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছি। শিক্ষার হার ও মান বেড়েছে। যোগাযোগ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন হয়েছে। 
তথ্য-প্রযুক্তির ব্যাপক বিস্তারের মাধ্যমে আমরা ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়ন করছি। মানুষের দোরগোড়ায় স্বাস্থ্যসেবা ও ইন্টারনেট সুবিধা পৌঁছে দিয়েছি। আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ আজ বিশ্বের বুকে রোল মডেল।
গত ৫ জানুয়ারির নির্বাচনে জনগণ আমাদেরকে আবারও নির্বাচিত করেছে। আমরা আমাদের অসমাপ্ত উন্নয়ন কাজ সম্পন্ন করছি। আমরা রূপকল্প ২০২১ এর পাশাপাশি রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়ন করছি। 
সুধিবৃন্দ,

 জাতি গঠনের মূলভিত্তি হল শিশুরা। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শিশুদের কল্যাণ নিশ্চিত করতে ১৯৭৪ সালে শিশু আইন প্রণয়ন করেছিলেন। শিশুর জন্য প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক করেছিলেন।
আমরা ২০১১ সালে জাতীয় শিশুনীতি প্রণয়ন করেছি। শিশুর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন এবং বৈষম্য বন্ধে ব্যবস্থা নিয়েছি। 
শিশুদের জন্য আমরা প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা করেছি। বিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয় খেলার সরঞ্জাম ও বিনোদনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বছরের প্রথম দিনে বিতরণ করা হচ্ছে বিনামূল্যে রঙ্গিন পাঠ্যপুস্তক। শিশুর ঝরে পড়া রোধ করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিয়েছি। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের সকল বই ই-বুকে রূপান্তর করেছি। মাল্টিমিডিয়া ক্লাশরুম ও আইসিটি ল্যাব প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। 
নির্বাচনী ইশতেহার-২০১৪ তে আমরা প্রাথমিক শিক্ষাকে অষ্টম শ্রেণীতে উন্নীত এবং অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করার লক্ষ্য স্থির করেছি। শতভাগ শিশুর জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করা আমাদের অঙ্গীকার। 
সুধিবৃন্দ, 
পড়াশোনার পাশাপাশি শারীরিক ও মানসিক বিকাশের জন্য সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রদের জন্য বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ এবং ছাত্রীদের জন্য বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেসা মুজিব গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট চালু করেছি। 
শিশুদের নেতৃত্ব বিকাশে আমরা ২০১০ সাল হতে প্রতিটি বিদ্যালয়ে স্টুডেন্টস কাউন্সিল গঠনের উদ্যোগ নিয়েছি। ২০১১ সাল হতে দেশের সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের অংশগ্রহণে আন্তঃপ্রাথমিক বিদ্যালয় ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতারও আয়োজন করা হচ্ছে। 
সারাদেশের শিশু বিকাশ কেন্দ্রে শিশুদের জন্য কিডস্ কর্নার ও সাংস্কৃতিক উপস্থাপনার জন্য উন্মুক্ত মঞ্চ তৈরি করা হয়েছে। শিশুদের শেখার সুযোগ বৃদ্ধি ও শিক্ষার চাহিদা মেটানোর জন্য সিসিমপুর আউটরিচ প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে।
শিশুদের জন্য জাতির পিতার জীবন ও কর্মভিত্তিক ২৫টি গ্রন্থ প্রকাশ করা হয়েছে। পাঠ্য বইয়ে মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস সংযোজন করেছি। সৃষ্টিশীলতার বিকাশে দ্বি-বার্ষিক চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হচ্ছে। আমরা উপজেলা পর্যায় থেকে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত শিশু নাট্য প্রতিযোগিতা ও উৎসব আয়োজন করছি। 
পথশিশু, ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত ও বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়া শিশুদের কল্যাণে আর্থিক সহায়তা দেয়া হচ্ছে। অটিস্টিক ও প্রতিবন্ধী শিশুদের কল্যাণে বিশেষ ব্যবস্থা নিয়েছি। কারাগারে আটক শিশুদের সংশোধন ও পুনর্বাসন করার মাধ্যমে তাদেরকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে দেওয়া হচ্ছে।
ছোট্ট সোনামণিরা,
শিশুরা ছিল জাতির পিতার খুবই প্রিয়, খুবই আদরের। তিনি তোমাদের জন্য একটি স্বাধীন দেশ দিয়েছেন। যেখানে তোমরা ইচ্ছে মতো হাসবে, খেলবে, বেড়ে উঠবে যোগ্য নাগরিক হিসাবে। 
জাতির পিতা আমাদের মাঝে বেঁচে নেই। আমার ছোট্ট ভাই রাসেলও নেই। ঘাতকরা সেদিন তাকেও রেহাই দেয়নি। তোমাদের মাঝে আমি রাসেলকে খুঁজে ফিরি। 
আমি চাই তোমরা জাতির পিতার আদর্শকে ধারণ করবে। বড়দেরকে শ্রদ্ধা করবে। আশেপাশের দরিদ্র ও অসহায় শিশুদের সাহায্য করবে। জাতির পিতার জীবনী পড়লে দেখবে তিনি অসহায় শিশুদের কীভাবে সাহায্য করতেন। 
দেশের মানুষের কথা, মুক্তিযুদ্ধের কথা, মুক্তিযোদ্ধাদের কথা জানবে। জাতির পিতা যে সোনার বাংলার স্বপ্ন দেখেছিলেন তোমরা তাঁর সেই অসমাপ্ত স্বপ্ন বাস্তবায়ন করবে। 
সুধিমন্ডলী,
আসুন, রূপকল্প ২০২১ ও রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে আমরা আগামী প্রজন্মের জন্য একটি উন্নত, সমৃদ্ধ দেশ গড়ে তুলি।  
আমাদের বর্তমানকে আমরা শিশুদের জন্য উৎসর্গ করি। মেধা-মননে সেরা একটি আগামী প্রজন্ম গড়ে তুলি। 
সকলকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে, সকল শিশুর কল্যাণ কামনা করে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।
খোদা হাফেজ।
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবি হোক।
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